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সূরা ইউসুফ; আয়াত ১-৩

সূরা ইউসুেফ েমাট ১১১ িট আয়াত রেয়েছ। ইবেন আব্বাস ছাড়া সব মুফাসিসের কুরআন মেন কেরন, সম্পূর্ণ এই সূরািট
মক্কায় অবতীর্ণ হেয়েছ। তেব হযরত ইবেন আব্বােসর মেত, এই সূরার চারিট আয়াত তথা ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৭ম আয়াত মদীনায়
অবতীর্ণ  হয়।  যাই  েহাক,  এই  সূরায়  হযরত  ইউসুফ  (আ.)-এর  ঘটনা  ধারাবািহকভােব  বর্িণত  হেয়েছ  যা  িচন্তাকর্ষক  ও

িশক্ষাপ্রদ।

:এই সূরার ১ম ও ২য় আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

ا لَعَلكُمْ تعَْقِلُونَ ِا أنَْزلَْنَاهُ قُرْآنَاً عَربَيِنِ (1) إنِابِ الْمُبَِلْكَ آيََاتُ الْكِ الر

(অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নােম, আলীফ, লাম, রা, এগুিল সুস্পষ্ট গ্রন্েথর আয়াত।” (১২:১"

(িনশ্চয়ই আমরা কুরআনেক আরিব ভাষায় অবতীর্ণ কেরিছ যােত েতামরা বুঝেত পার।” (১২:২“

কুরআেনর আেরা ২৯িট সূরার মত সূরা ইউসুফও হুরুেফ মুকাত্তায়া িদেয় শুরু হেয়েছ। প্রকৃতপক্েষ এই অক্ষরগুেলা
আল্লাহ  ও  তার  রাসূেলর  মধ্যকার  েকােনা  েগাপন  রহস্য  যা  অন্য  কােরা  জানা  েনই  ।  এই  অক্ষরগুেলার  মাধ্যেম
কুরআেনর মহত্ত্ব ও শ্েরষ্ঠত্বও ফুেট ওেঠ, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা েযন কুরআেনর অেলৗিকতা এসব অক্ষেরর মাধ্যেম

মানুেষর কােছ উপস্থাপন কেরেছন।

এই  দুই  আয়াত  দু’িট  গুরুত্বপূর্ণ  িবষেয়র  িদেক  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  প্রথেম  বলা  হেয়েছ,  কুরআন  হচ্েছ  সুস্পষ্ট
গ্রন্থ  যা  আেলাকবর্িতকার  মেতা  মানুেষর  সামেন  িচর  সত্যেক  উদ্ভািসত  কের।  দ্িবতীয়ত,  কুরআেনর  আয়াত  বা  বাণী
িনেয়  িচন্তা  ও  গেবষণা  মানুেষর  জন্য  বাধ্যতামূলক  করা  হেয়েছ।  পরকালীন  মুক্িত  ও  পুরস্কােরর  আশায়  শুধু
আবৃত্িত করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়িন; বরং আল্লাহর িবধান অনুযায়ী মানুেষর ব্যক্িতগত ও সামািজক জীবন গেড়

েতালার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হেয়েছ, কােজই কুরআনেকই জীবেনর একমাত্র পােথয় িহেসেব গ্রহণ করেত হেব।

কুরআন েতলাওয়ােতর অেনক ফিজলত বা তাতপর্য রেয়েছ, তাই শুধু েতলাওয়ােতর জন্য কুরআন নািযল হয়িন। কুরআন েবাঝার
েচষ্টা  করেত  হেব।  কুরআেনর  িবষয়বস্তু  িনেয়  িচন্তা  ও  গেবষণা  করেত  হেব।  কারণ  সৃষ্িটর  নানা  রহস্েযর  সমাধান
রেয়েছ আল্লাহ প্রদত্ত এই ঐশী মহাগ্রন্েথ, তাই জ্ঞানী ব্যক্িতরা তা উদঘাটন কের মানবজািতর কল্যােণর পথ সুগম

:করেত পােরন। এই সূরার ৩য় আয়ােত বলা হেয়েছ

نحَْنُ نقَُص عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أوَْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآنََ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ قَبْلهِِ لَمِنَ الْغَافِلِنَ

েহ  রাসূল  !  ওহীর  মাধ্যেম  েতামার  িনকট  েয  কুরআন  প্েররণ  কেরিছ  তােত  উত্তম  কািহনী  বর্ণনা  করিছ।  এর  পূর্েব“



(অবশ্য তুিম েস সম্পর্েক জানেত না।” (১২:৩

এই আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তার রাসূলেক বেলেছন, আিম ওহী বা প্রত্যােদশ বাণীর মাধ্যেম আপনােক এই কুরআন
িদেয়িছ এবং এেত েয সব কািহনী বর্িণত হেয়েছ তা এই ঐশী মহাগ্রন্েথরই অংশ। মানুষ যিদ েকােনা ঐিতহািসক ঘটনােক
শুধু কািহনী বা গল্প েশানার মানিসকতা িনেয় মূল্যায়ন না কের তাহেল অতীত ইিতহাস মানুেষর জন্য িশক্ষা েনয়ার

মূল্যবান উপাদান হেয় উঠেত পাের।

কুরআেন বর্িণত ঘটনাবলী সন্েদহাতীত সত্য যা িবজ্ঞােনর এই যুেগ প্রমািণত হেয়েছ। হযরত আলী (আ.) ঈমাম হাসান ও
েহাসাইনেক েলখা এক িচিঠেত বেলেছন,  আিম অতীত িনেয় এত পড়ােশানা কেরিছ েয,  মেন হেয়েছ,  আিম েযন ঐ যুেগ বসবাস
কেরিছ। েস যাই েহাক কুরআন অতীত ইিতহাস সম্পর্েক অেনক অস্পষ্টতা দূর কেরেছ। অেনক ক্েষত্ের িমথ্যা অিতরঞ্জন
এবং  কল্পকািহনী  েথেক  মুক্ত  কের  সিঠক  ঘটনা  মানবজািতর  সামেন  উপস্থাপন  কেরেছ।  এসব  কারেণ  কুরআনেক  উত্তম
কািহনী সম্ভার বেলও আখ্যািয়ত করা হেয়েছ। এসব কািহনীর মধ্েয হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কািহনী অন্যতম; যার বর্ণনা
িচত্তাকর্ষক ও সবর্কােলর মানুেষর জন্েয িশক্ষণীয়। একজন পিরণত যুবক িকভােব কু-প্রবৃত্িত এবং শয়তােনর কু-

মন্ত্রণা েথেক িনেজেক রক্ষা করেত পাের তারই জীবন্ত আদর্শ এই ঘটনায় ফুেট উেঠেছ।


